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বাংলােদশ িনম্নমধ্যম আেয়র েদশ িহেসেব স্বীকৃত। সামেন লক্ষ্য উচ্চমধ্যম আেয়র েদেশ পিরণত
হওয়া। িবশ্েবর েদশগুেলােক গ্রস ন্যাশনাল ইনকােমর (িজএনআই) িভত্িতেত িবিভন্ন গ্রুেপ
শ্েরিণবদ্ধ কেরেছ িবশ্বব্যাংক। মধ্যম আেয়র মধ্েযও দুিট ভাগ তারা কেরেছ_ িনম্ন ও
উচ্চমধ্যম আয়। সর্বেশষ সংজ্ঞা অনুযায়ী ১০৪৬ েথেক ৪১২৫ ডলার পর্যন্ত মাথািপছু গড় আয় হেল
িনম্নমধ্যম এবং ৪১২৫ েথেক ১২ হাজার ৭৩৫ ডলার পর্যন্ত উচ্চমধ্যম আয় ধরা হেয়েছ। বাংলােদশ
মাথািপছু গড় আয় ১৩১৪ ডলাের েপঁ◌ৗছােনার পেরই প্রথম ধােপ পা েফলার স্বীকৃিত েমেল। এক
সমেয় ধারণা িছল, িনম্নমধ্যম আেয়র েদেশ পিরণত হেত ২০২১ সাল েলেগ যােব। ওই বছরিট আমােদর
স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বছর। স্বল্েপান্নত েদশ েথেক মধ্যম আেয় উন্নীত হওয়ার জন্য
একিট চমৎকার সময়েকই েবেছ েনওয়া হেয়িছল। তেব আমােদর বড় অর্জন, িনর্ধািরত সমেয়র ছয় বছর
আেগই িবশ্বসমাজ েথেক এ স্বীকৃিত িমেলেছ। এখন লক্ষ্য পরবর্তী ধােপ েপঁ◌ৗছােনা। তেব েসটা
২০২১ সােল অর্জন করা যােব না। বর্তমান সরকার এ জন্য নতুন লক্ষ্য িনর্ধারণ কেরেছ_ ২০৩০
সাল। এ লক্ষ্েয েপঁ◌ৗছােত িকছু অবশ্য করণীয় িনর্ধারণ করা হেয়েছ। হাত েদওয়া হেয়েছ বড়
ধরেনর সংস্কার কােজ।

আমােদর িজিডিপ প্রবৃদ্িধর হার পরপর কেয়ক বছর িছল ৬ শতাংেশর কাছাকািছ। উন্নত িবশ্েবর
অর্থনীিতেত মন্থর গিত এমনিক মন্দার সমেয়ও আমরা এ হার বজায় রাখেত েপেরিছলাম। এরপর লক্ষ্য
িনর্ধািরত হয় ৭ শতাংেশর গণ্িডেত েপঁ◌ৗছা। েসটাও অর্িজত হেয়েছ। এখন অর্থৈনিতক
িবেশষজ্ঞরা মেন করেছন, ২০৩০ সােল উচ্চমধ্যম আেয়র েদেশর সািরেত েযেত হেল বার্িষক িজিডিপ
প্রবৃদ্িধর হার হেত হেব ৮ শতাংশ বা তারও েবিশ। ২০১৭ েথেক ২০৩০_ এই দীর্ঘ সময় প্রবৃদ্িধর
এই উচ্চ হার বজায় রাখেত হেব। আমােদর সামেন অিভজ্ঞতা িনেয় আেছ িবশ্েবর সবেচেয় জনবহুল েদশ
চীন। তারা বছেরর পর বছর ১০ শতাংশ বা তার েবিশ প্রবৃদ্িধ অর্জন কেরেছ বেলই উচ্চমধ্যম আেয়র
েদশ হেত েপেরেছ। এখন তােদর লক্ষ্য িবশ্েবর এক নম্বর অর্থনীিতর েদেশ পিরণত হওয়া। এভােব
তারা েপছেন েফেল েদেব যুক্তরাষ্ট্রেক। ভারতও এ ধােপ েপঁ◌ৗছােত েচষ্টা করেছ।

বাংলােদেশর জন্য আেরকিট টার্েগট িনর্ধািরত আেছ_ ২০৩০ সােল চরম দািরদ্র্যাবস্থায় আর েকউ

http://www.pri-bd.org/?post_type=member&p=350


উচ্চমধ্যম আেয়র েদশ হেত হেল

Policy Research Institute, Bangladesh. | 2

জীবন কাটােব না। বর্তমােন প্রায় ১২ শতাংশ নারী-পুরুষ রেয়েছ অিত দিরদ্র। এর অর্থ হচ্েছ
প্রায় দুই েকািট েলাক এখনও অিত দিরদ্র রেয় েগেছ এবং তােদর জীবনমান উন্নীত করার কাজ
েমােটই সহজ হেব না। তােদর স্বাস্থ্য, িশক্ষা, সামািজক িনরাপত্তা_ এসব িনশ্িচত করেত হেব।
এ জন্য চাই বাড়িত সম্পদ এবং আমােদরই তা সৃষ্িট করেত হেব।

িজিডিপ প্রবৃদ্িধ বছের ৮ শতাংেশ িনেয় েযেত হেল অপিরহার্য করণীয় কী কী? আমরা প্রকৃতই িক ৭
শতাংশ প্রবৃদ্িধ অর্জন কেরিছ, এটা িনেয় েকউ েকউ প্রশ্ন তুলেছন। তেব তার েচেয়ও বড় প্রশ্ন
হচ্েছ, ৭ শতাংেশর উচ্চ হার িক আমরা ধের রাখেত পারব? এ প্রশ্ন ওঠার প্রধান কারণ আমােদর
অর্থনীিতেত িশল্প খােতর কাঙ্ক্িষত হাের প্রবৃদ্িধ না হওয়া। এখনও এ খাত ৈতির েপাশাক ও
বস্ত্রিশল্প-িনর্ভর। অন্যান্য খােত েতমন অগ্রগিত েনই। আবার েপাশাক খােতও সমস্যা রেয়েছ।
আমােদর েপাশােকর বাজার যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা এবং ইউেরােপর কেয়কিট উন্নত েদশ। এ বাজাের
েকােনা সমস্যা সৃষ্িট হেল তার িবরূপ প্রভাব পেড় আমােদর ওপর। সঙ্গত কারেণই ‘িবয়ন্ড আরিজ
অ্যান্ড েটক্সটাইল’ স্েলাগান সামেন চেল এেসেছ। প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা বািণজ্য েমলা
উদ্েবাধন উপলক্েষ প্রদত্ত ভাষেণ রফতািন বািণজ্য গতানুগিতকতামুক্ত করার তািগদ িদেয়েছন।
িতিন বেলেছন, নতুন বাজার খুঁজেত হেব। নতুন নতুন পণ্য উৎপাদন করেত হেব। িতিন িবেশষভােব
উল্েলখ কেরেছন পাট ও চামড়া িশল্েপর কথা। এ লক্ষ্য অর্জন করেত হেল িবিনেয়াগ বাড়ােত হেব।
প্রযুক্িতর ওপর েজার িদেত হেব। দক্ষ শ্রমশক্িত বাড়ােত হেব। ভারত, চীন ও অন্যান্য েদশ এ
পেথই চেলেছ। আমােদর িজিডিপর তুলনায় িবিনেয়াগ এখন পর্যন্ত ২৮ শতাংশ। ২০২১ সােল এ হার ৩৪
শতাংেশ উন্নীত করার লক্ষ্য িনর্ধািরত রেয়েছ। এটা িক সম্ভব? বর্তমােন েবসরকাির খােতর
িবিনেয়াগ িজিডিপর ২২ শতাংশ। আর সরকাির খােত ৬ শতাংশ। সরকাির িবিনেয়াগ ৮ শতাংশ করেত হেল
চাই বাড়িত সম্পদ। এ জন্য রাজস্ব আয় বাড়ােত হেব। বর্তমােন িজিডিপর ১০.৫ েথেক ১১ শতাংশ
রাজস্ব আয় হেয় থােক। বছের এ হার ১৪ শতাংেশ িনেত হেব।

ঝড়-বন্যা, জলবায়ু পিরবর্তন, পিরেবশ রক্ষা কের উন্নয়ন_ এসবও আমােদর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
জলবায়ু পিরবর্তনজিনত সমস্যা আমােদর জন্য িবপর্যেয়র কারণ হেত পাের, এ শঙ্কা িবেশষজ্ঞেদর
রেয়েছ।

েবসরকাির খােত িবিনেয়াগ বাড়ােনার জন্য অপিরহার্য শর্ত হচ্েছ কস্ট অব ডুিয়ং িবজেনস কিমেয়
আনা। দক্ষ কর্মী সংখ্যা বাড়ােনা আেরকিট শর্ত। বর্তমােন েমাট শ্রিমেকর মাত্র ২৫ শতাংশ
দক্ষ। উন্নত ও উন্নয়নশীল েয েকােনা েদেশ এ হার অেনক েবিশ। বর্তমােন রাজৈনিতক
স্িথিতশীলতা রেয়েছ। এটা ভােলা লক্ষণ। এ পিরস্িথিত েযন বজায় থােক, েসটা িনশ্িচত করা
রাজৈনিতক ও সামািজক শক্িত_ সবার দািয়ত্ব। িকন্তু উৎপাদনশীল খােত কাঙ্ক্িষত লক্ষ্য অর্জন
করেত হেল িশক্ষা ও স্বাস্থ্য খােত আরও েবিশ িবিনেয়াগ করেত হেব। অবকাঠােমা উন্নত করেত
হেব। সড়ক ও েরল েযাগােযাগ, বন্দর, িবদ্যুৎ ও গ্যাস খাত_ সবিকছুেত চাই বাড়িত মেনােযাগ।
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প্রািতষ্ঠািনক কাঠােমা শক্িতশালী করাও বড় চ্যােলঞ্জ। ব্যাংিকং খােত রেয়েছ প্রচুর
আমানত। িকন্তু েখলািপ ঋেণর েবাঝা উদ্েবগজনক। িশল্পায়েনর জন্য চাই জিম; িকন্তু শহের জিম
িমলেছ না। সরকার স্েপশাল ইেকানিমক েজান করেছ। কেয়কিটর কাজও শুরু হেয়েছ। জিম েকনােবচার
কাজিট িডিজটাল করার লক্ষ্য অর্জেন কাঙ্ক্িষত অগ্রগিত েনই।

িবেকন্দ্রীকরণও যথাযথ মেনােযাগ পাচ্েছ না। রাজধানী ঢাকার ওপর সবিকছুেতই আমােদর
িনর্ভরতা। স্থানীয় সরকােরর িনয়িমত িনর্বাচন অনুষ্ঠানই যেথষ্ট নয়। তােদর হােত িশক্ষা,
স্বাস্থ্য, পািনসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং অেনক ধরেনর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড েছেড় িদেত হেব।

উন্নয়ন সহেযাগীরা বাংলােদেশর সম্ভাবনার কথা বারবার বলেছন। চীন, ভারত, জাপান এবং
িবশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংেকর কাছ েথেক িবপুল অঙ্েকর ঋণ সহায়তার প্রস্তাব রেয়েছ।
চীন েথেক বাংলােদশ বছের ৯ িবিলয়ন ডলােরর পণ্য আমদািন কের; িকন্তু বছের রফতািন মাত্র ৮০
েকািট ডলার। রফতািন বাড়ােত হেল আমােদর চাই িনজস্ব উৎপাদন বাড়ােনা। ভারেতর সঙ্েগ বািণজ্য
ঘাটিত েমটােত না পারার প্রধান কারণও এই পণ্য ভাণ্ডাের যেথষ্ট মজুদ না থাকা। এখন এিদেক
িবেশষ নজর িদেত হেব। চীন প্রায় চার হাজার েকািট ডলার ঋেণর প্রস্তাব িদেয়েছ। তারা
েবসরকাির খােতর উন্নয়েনও সহায়তা িদেত অঙ্গীকার কেরেছ। িকন্তু তারা যিদ েদেখ, ঋণ কােজ
লাগােনার

ক্েষত্ের অগ্রগিত কাঙ্ক্িষত মাত্রায় েনই, তাহেল অন্য েদেশ চেল যােব।

উন্নিতর হার দ্রুততর করেত গেবষণা কােজও আমােদর মেনােযাগ বাড়ােত হেব। এ জন্য সরকারেক
ভর্তুিক িদেত হেব। আমােদর েযমন চাই নতুন প্রযুক্িত, েতমিন শ্রমশক্িতেকও দক্ষ কের গেড়
তুলেত হেব। যারা এ ক্েষত্ের উদ্েযাগী হেব, সরকারেক তােদর প্রিত সহেযািগতার হাত বািড়েয়
িদেত হেব। আমােদর িবজ্ঞান ও প্রযুক্িত মন্ত্রণালয়েক এখন িশল্েপর চািহদা েমটােনার কাজেক
অগ্রািধকার িদেত হেব। চীন গেবষণা কােজ িজিডিপর ২ শতাংশ ব্যয় করেছ। িকন্তু আমরা রেয়িছ
শূন্েযর কাছাকািছ। উচ্চমধ্যম আেয়র েদেশর সািরেত েযেত হেল এটা অন্যতম বড় চ্যােলঞ্জ।
উন্নত প্রযুক্িত িমলেত পাের উন্নত িবশ্ব েথেক। এ ঘাটিত পূরণ হেত পাের প্রত্যক্ষ িবেদিশ
িবিনেয়ােগর মাধ্যেম। িবিনেয়াগ এেল প্রযুক্িত আসেব। উন্নত িবশ্েবর পাশাপািশ এশীয়
েদশগুেলাও আমােদর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সরকােরর পররাষ্ট্রনীিতেত লুক ইস্ট গুরুত্ব
পাচ্েছ। এটা ভােলা লক্ষণ। তেব হােত অেনক কাজ। চীেনর প্েরিসেডন্ট বা জাপােনর
প্রধানমন্ত্রীর সফর হেলই এ উচ্চমধ্যম আেয়র েদেশ পিরণত হওয়ার জন্য কাঙ্ক্িষত মাত্রায়
িবিনেয়াগ আসেব না।

এটা িঠক েয, সরকার কেয়কিট অগ্রািধকার প্রকল্প িনর্ধারণ কেরেছ। েযমন পদ্মা েসতু, এলএনিজ



উচ্চমধ্যম আেয়র েদশ হেত হেল

Policy Research Institute, Bangladesh. | 4

টার্িমনাল, েমট্েরােরল। এগুেলা দ্রুত েশষ করা চাই। প্রেয়াজন হেল নতুন প্রকল্প গ্রহণ
কিমেয় িদেয় হােত েযসব প্রকল্প রেয়েছ েসগুেলার কাজ েশষ করেত হেব। মেন রাখা দরকার েয,
সময়মেতা কাজ েশষ করেত পারেল তা অর্থনীিতর জন্য মঙ্গলজনক। আমরা অেনক প্রকল্প হােত িনলাম,
িকন্তু কাজ চলল মন্থর গিতেত_ এটা কাম্য নয়। সড়ক, বন্দর, েরল, িবদ্যুৎ, গ্যাস_ প্রিতিট
খােতই এ িবষয়িটর ওপর েজার িদেত হেব। যিদ দক্ষ ও েযাগ্য প্রিতষ্ঠানেক িকছু েবিশ অর্থ
িদেয়ও সময়মেতা কাজ েশষ করােনা যায়, েসটাই কাম্য। এটােক আমরা বলেত পাির টাইম ভ্যালু অব
মািন। েকউ ১০০ েকািট টাকার কােজর িঠকাদাির েপেয় িতন বছেরর কাজ েশষ করেত পাঁচ বছর লািগেয়
িদল, আর েকউ ১০০ েকািট টাকার কাজ েপল ১২০ েকািট টাকায়; িকন্তু কাজ েশষ করল সময়মেতা। এ দুিট
িবষেয়র মধ্েয েবেছ েনওয়ার সময় এেসেছ। এখন বড় প্রকল্প হােত রেয়েছ পদ্মা েসতু। চীেনর
প্রিতষ্ঠান েসতু িনর্মাণ ও নদী িনয়ন্ত্রেণর কাজ েপেয়েছ। সরকারেক সর্বশক্িত িনেয়াগ করেত
হেব সময়মেতা এ প্রকল্প সম্পন্ন করার জন্য। এটাই সমেয়র দািব। একই সঙ্েগ েয েকােনা
প্রকল্েপর কােজ স্বচ্ছতা ও জবাবিদিহও গুরুত্বপূর্ণ। েদিশ িকংবা িবেদিশ সময়মেতা ও
িনখুঁতভােব যারা কাজ করেত পারেব, তােদরই

কাজ িদেত হেব। এভােব চলেত পারেল আগামী ১৫-১৬ বছর টানা ৮ শতাংশ প্রবৃদ্িধ অর্জন আর অসম্ভব
মেন হেব না_ উচ্চমধ্যম আেয়র েদশও িনছক স্বপ্ন থাকেব না।


